বাল্যকালে শ্রীরাধার ্রশ্বর্যপ্রকাশ এবং অসুর নিধন লীলা 


ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস 


রাধারাণী কে? তাঁর শক্তিই বা কি? এসব প্রশ্ন করলে অধিকারের বিষয়টি এসে পড়ে। কেননা রাধারাণীর বিষয়টি অতি 
উচ্চস্তরের। সাধারণ লোকের পক্ষে তা হৃদয়াঙ্গম করা অসন্ভব। শুধুমাত্র তত্বিয়ভাবে কিছু বলা সম্ভব। একসময় ইসকন এর 
অন্যতম গুরু শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তাঁর সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় তার গুরুদেব শ্রীল প্রভূপাদ কে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রাধারাণী কে? শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেছিলেন, রাধারাণী কে - এই প্রশ্ন করার তুমি কে? 


রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের শক্তি। আর কৃষ্ণ হলেন পূর্ণশক্তিমান। রাধা আবার কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। সাধারণত শক্তি ভিতরে 
অবস্থান করলেই শক্তিমান সক্রিয়ভাবে যে কোন কাজ করতে পারেন। কিন্তু কোন কালে কোন অবস্থায় যদি শক্তি এবং 
শক্তিমান পৃথকভাবে অবস্থান করেন, তাহলে শক্তিমানের কাজও কিছু কিছু অবস্থায় শক্তি সম্পাদন করতে পারেন। 


শ্রীমঘ্ভগবতগীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন - 

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। 

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে। ।” 
(গীতা ৪/৮) 


অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুক্কৃতিকারীদেরকে বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই। 


মূলত কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিমাত্রেই সাধু। আর ভগবৎ এবং ভক্তবিদ্বেষীরাই প্রকৃতপক্ষে অসাধু। অসুরদের কাজই হচ্ছে 
ভগবানের ভক্তদেরকে হিংসা এবং তাদের উপর অত্যাচার করা। শ্রীমদ ভাগবতের ১০ম স্কন্দ থেকে এসব ব্যাপারে সম্যক 
অবগত হওয়া যায়। অসুরগণ ভগবৎ ভক্তদেরকে নানা ভাবে উৎ্পীড়ণ করে। কখনো বা নানা ধরণের উৎপাতও সৃষ্টি 
করে। অনেক সময় ভগবান নিজে এবং কিছু সময়ে তাঁর ভক্তগণ দ্বারাও অসুরদেরকে দমন এবং প্রয়োজনে নিধন করান। 
শ্রীমতি রাধারাণী তাঁর বাল্যকালে গোকুলে কিছু ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পক্ষ হয়ে অসুর দমন / নিধন করেছিলেন। নীচে এই 
সম্পর্কিত তিনটি ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। 


১. মকর-নিধন লীলা: 

একসময় দুর্বাসা মুণি স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন যে সেখানে উদ্দাম নৃত্য-গীত হচ্ছে। বড় বড় 
অস্রারা নাচছে। এদের মধ্যে প্রধান ছিল উর্বশী, মেনকা এবং রন্তা। নৃত্যগীত একসময় শেষ হয়। অগ্নরারা যে যার 
মতো চলে যাচ্ছিল। তবে যাওয়ার সময় সবাই দুর্বাসা মুণিকে যথাযথ অভিবাদন জানানো সহ প্রণাম করলেও ভুলক্রমে 
অপ্সরা রন্তা মুণিকে অভিবাদন এবং প্রণাম জানায়নি। এতে দুর্বাসা মুণি রাগে রন্তাকে এই অভিশাপ দেন যে সে অচিরেই 
একটি মকর রূপ ধারণ করে গোকুলের কাছে যমুনা নদীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করবে। রন্তা তার কৃতকর্মের জন্য মুণির 
কাছে প্রণত হয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সে আবেদন করে কিভাবে তার এই অভিশাপ মোচন হবে? দুর্বাসা মুণি 
তখন বলেন যে তাকে একদিন স্বয়ং রাধারাণী উদ্ধার করবে। 


একদিন রাধারাণীর মা কীর্তিদা সুন্দরী তাঁকে নিয়ে যমুনায় স্নান করতে যান। ঞ&ঁ সময় জলে অবস্থানরত অভিশপ্ত রন্তা 
অগ্নরা মকররূপে তাঁকে ধরে জলের তলায় নিয়ে গিয়ে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কীর্তিদার আর্তচিৎকার শুনে & সময় ছোট্ট 
বালিকা রাধারাণী জলে ঝাঁপ দেন এবং মকরকে মেরে মাকে উদ্ধার করেন। এভাবে রাধারাণীর কৃপায় মকররপী রন্তা 
অগ্মরার অভিশাপ মোচন হয়। 


২. মর্ষন এবং রোহন নামক দুইজন দৈত্য বধ: 


গোকুলে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অসুর এবং দৈত্য এসে গোপদের অনেক অনিষ্ট করতো। কৃষ্ণ অবশ্য বেশীরভাগ অসুরদের 
দমন করে নিধন করে ফেলতেন। একদিন শিশু রাধারাণীকে রেখে তাঁর মা কীর্তিদা সঙ্গীদের নিয়ে অন্যত্র বিহার করতে 
চলে যান। এই সুযোগে &ঁ সময় বিভিন্ন দানব এবং দৈত্যগণ - বিশেষত মর্ষণ ও রোহন নামে অত্যন্ত বলশালী দুইজন দৈত্য 
দেবতাদেরকে আক্রমণ করে। দেবতারা যুদ্ধ করতে করতে একসময় গোকুলে এসে পৌছন। এঁ সময় তারা রাধারাণীকে 
দেখতে পেয়ে তাঁর শরণাপন্ন হন। দৈত্যদ্বয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা রাধারাণীর কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে 
থাকেন। পরমকরুনাময়ী রাধারাণী তখন শ্রীবিফ্ণুর হাতের চক্রকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সুদর্শন চক্র এসে উপস্থিত 
হন। রাধারাণী তখন সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করে ওঁ দুই দৈত্যসহ অপরাপর দৈত্যদেরকে বিনাশ করেন। এভাবে তিনি 
দেবতাদেরকে দৈত্যদের হাত থেকে রক্ষা করেন। 


৩. গর্দভরপী ধুন্ধুমার নিশাচর বধ: 

পাঁচ বছর বয়সে একদিন সথীদের নিয়ে রাধারাণী যমুনা নদীতে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হন। &ঁ সময় গর্দভের রূপ ধরে 
ধুন্ধুমার নামক একজন নিশাচর তাদের পথ অবরোধ করে। & নিশাচরের গর্জনে পশু-পক্ষী-মানুষ সকলেই অত্যন্ত 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়ে। তারা সবাই পালাতে আরম্ত করে। সথীগণ সবাই ভয়ে কান্না করতে থাকে। রাধারাণী সবাইকে 
আশ্বস্ত করেন যে এই নিশাচরকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। & নিশাচর একসময় রাধারাণী সহ অপরাপর 
সাথীদেরকে গ্রাস করে ফেলে। তার পেটে প্রবেশ করার পর রাধারাণী তাঁর দেহকে প্রসারিত করতে আরন্ত করেন। একসময় 
তিনি তার দেহকে একশত যোজন (১ যোজন _ ৮ মাইল) বৃদ্ধি করলে &ঁ নিশাচর মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। তারপর 
তিনি + অসুরের পেট চিরে ফেলেন। তখন তার সখীরা অসুরের পেট থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসতে সমর্থ হন। উল্লেখ্য 
যে অঘাসুর বধের সময়ও শ্রীকৃষ্ণ একই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। 


